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আত্জ্ল্স স্পত্্থ। 


কোথায় দে দেশ, কোথায় সে- চিন্বন্ন ভূমি, কোথার দে 
প্রাণারাম রসধাম ? যে দেশের পত্রে পু্পে মধু, যে দেশের জলে 
স্থলে মধুঃ যে দেশের আকাশে বাতাঁসে, কাননে প্রান্তরে? চক্রে ূ 
সধ্যে, ধুলির কণায় কণীয় অনন্ত মাঁধুর্যের প্রজ্রবণ বহিয়া যায় _- 
বেদেশে আলোছাড়া আধার নাই, "আনন্দ ছাঁড়া ছুঃখ নাই, 
হাদি ছাড়া ক্রন্দন নাই-__গে দেশে মৃত্যু নাই, জরা নাই, ব্যাধি 
নাই- অনন্ত যৌবন অনন্ত জীবন অনন্ত সৌন্দর্যে বে দেশ মণ্ডিত__ 
ক্ষুধিত পাষাঁণের হাহাকার, শ্রক্ষতরুর মর্‌ মর ধ্বনি, ভগ্ প্রাণের 
মন্্ভেদী উদ্দাম, ব্যর্থ জীবনের করুণ শার্ভনাদ যে দেশের শান্তির 
নীরলতাকে উপহাস করে না- প্রানের পঞ্চিলত|) মনের 
দুর্বলতা, দেহের কলঙ্ক যে দেশের ধূলিকণাকেও স্পর্শ করেতে পাবে 
নাঃ কোথায় সেই দেশ ? কোথায় সেই আনন্দের রাজ্য ? যে দেশের 
অধিপতি আনন্দ, যে দেশের প্রাণ অমৃত, যে. দেশের স্বন্ধপ রসময় 
কোথায় দে দেশ, চির বসন্ত বিরাজিত, মোহন বংশী মুখরিত, 
আনন্দধারায় প্লাবিত এ কোথায় সে দেশ ? কত ঢুর ? যে দেশের 
যমুনার 'তীলে বাশীব তাঁনে গাভী চরে, তরু শাখায় শিখি নুরে, 
শুক তর মুগ্ধরে নব পল্পবে ; কোথায় সে দেশ, কোথায় সে স্বপ্নের 
রাজ্য; কত দুরে আর কত দুরে ? 


২ ও ব্রজের পথে! 
কত জন্ম জন্ম একইভাবে চলিতেছি )-কত যুগ, কত দিন, 
* কত মা, কত খা পিছুদে পড়িয়া, রহিয়াছে 3 কত- মুখ. পরিচিত 
অপরিচিত হাসিয়। কাঁদিয়া: চলিয়। গিয়াছে ) কত শোক; কত-ছুঃখ 
অসহদীয় আঘাতে আমার এই অনন্ত জীবন ভাঙ্গিয়া দিতে প্রয়াস 
পাইয়াছে ; কর্ত সুখ কত আনন আমার এই বিশাল হৃদয় উল্লাসের 
তরঙ্গে নৃত্য-চঞ্চল করিয়াছে । এই অনন্ত জীবনে- এই অনস্তের 
পথে কত জনার সন্তান; কত জনার স্বামী, কত জনার ভ্রাতা-তগ্সী 
আমি হইয়া্ছি; আর কত জলাই বা আমার সন্তান, স্বাধী'ও ভাই 
ভগ্ী হইয়াছে; কত আত্মীয় অনাস্বীয়, বন্ধু বা শত্রু আসিয়াছে 
গিয়াছে । কত দেশ, কত নদ, কত নদদী,কত-গ্রিরি-দরি। উপত্যকা, 
কত কাস্তার প্রান্তর, কত কুঞ্জ, কত গান পশ্চাতে ফেলিয়! 
আসিয়াছি। চলেছি চরণে স্বপনে জীবনে নীমাহীন পথ বহি - 
কোথায় এ পথের শেষ, কোথায় কবে এ যাত্রার অবসান ? 
কতদিনের কথা? আমার মনে নাই 3 কত লক্ষ: কত. কোটি জন্ম 
চলিয়া গিয়াছে তাতো জানি না.) কত কর্মের ভিতর দিয়! 
আমার এ অসীম ষাত্রা! চলিয়াছে, আজ আর তাহা মনে করিতে 
গারি না। শরীর আমার অবসন্ন হইয়। আসিয়াছে, আর চলিতে 
পারি না, সন্ধে আমার এই বির।ট কর্মের বোঝা ; আর ভার বহিতে 
পারি না ১ এত জন্ম জন্মের কর্ম্াকর্মের রাপিকৃত পু লী, বৃদ্ধ আমি 
আর এ ভার সহে না। হাত পা.আমাদ কীপ্পে, দেহ. আত্ভার 
ক্মশক্ত হইয়া গড়িয়াছে। তোমরা ভাব্রিয। দেখ কত কোটি 
দরের বৃদ্ধ আমি, আর যে পারি না। আমার & ভার কে 
বহিবে,কে আমার হাত ধরিয়। আমায় সেই কীপ্রে-রজ্য প্েছাইল 
দিস -কত কূর,_আর-কত..দুক্7 গসঃ. এসছে . গু্চলচপর) 
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টাক্চিচকষিত চক্ষু, চন্দনের, অবলেপে লিপু করিয়া আমার এই ভারাক্রান্ত 
সদয় গ্রহণ কর.) এগ; এসছে কমনীয় কাস্ি ্রজ্ররমণীরমণ,; আমার 
'দয়মন বিমোহিত করিয়া সেই আনন্দ ধামের বার্তা জাঁপন কর; 
এস, এসহে সুন্দর নটবর জুশ্মিতবদন+নর জলদাঙ্গ অনন্থু“নেবিত 
শ্যাম সুন্দর, এস ধুন্নীবন চক্র 'ুঞ্তকাননচারী--চির বসন্তের 
কোকিল, এম বংশীধারী, বাজাও তোমার মোহন বাশরী,. যার 
'স্তানে পাষাণ গলিয়া যায় শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হয় ) যাঁর গান পবন 
রহিয়া রহিয়া শ্রবণ করে, গগনের স্তরে স্তরে কীদিয়! কাঁদিয়া ফিরে? 
যাঁর গানে বিমোহিত বিশ্ব স্ব হইয়া যায়, যে সঙ্গীতের রেশ শ্রবণ 
করিয়া ধ্যানী ধ্যান ছাঁড়ে, গৃহী গৃহ ছাড়ে, হিং পশু হিংসা 
- ভুলিয়া যায়, গাঁভীগণ যার তানে মুখের কবল ফেলিয়া উ্দামুখে 
চাহিয়া থাকে, বস মাতৃত্তস্ত পরিত্যাগ করিয়া আগন- 
হানা. হইয়। যায় যাঁর মঙ্গলনিদানে কৃধ্য, চন্দ্র, তাঁরা? গ্রহ, 
উপগ্রহ অচল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, যাহার মোহন ঝঞ্কীরে 
যমুনা উদ্জান বহে? আমার হৃদয়-যমুনার কুলে দীড়াইয়া একটা বাব 
তান ধর, একটী বাঁর বাজাও তোমার দেই ঝাশী+ চিরজন্মের মত 
দাসী হইয়। যাই ক চরণে, চিরদিনের জন্য ধরা দেই খঁ নয়নে) 
ওহে সুন্দর, ওহে মনোহর, ওহে নটোবরঃ বাঁজাও বাঁজাও তোমার 
সাধ বাশী বাজজুক; আবার বাজুক তোমার বাঁশী ! চিরদিন_- 
ঘেই অনাদি কালের আদি হইতে তোমার বাঁশীতেো! বাজে, যে 
শোনে সেই শোনে ; যার কাঁণের কাছে তোমার বাঁশী ধরা দেয়? 
সেই শোনে সেই-জানে কি বলে তোমার বাশী, কি চায় তোমৃর 
প্রাণ। আমি শুনি নাই, আমি জানি না মাঝে মাঝে শুধু একটু, 
রেশ একটু বঙ্কার বাতাসে ভাপিয়া আসে, এদিক েদিক প্ঢাই। 


৪ - ব্রঙ্গের পথে । 


কোথাও লা পাই, কে বাজায়, কি বাজায়) কি-খাঢায় পে। 
আজ এই পথের প্রান্তে দাড়াইয়। ব্যর্থ জীবনের হতাশায় প্রাণ 
কাদিয়! উঠিয়াছে; কি করিয়াছিস্‌ রে অবোধ, তুই কাঞ্চন 
ফেলিয়া জনম ভরিরা কি কেবল কাচই কুড়াইয়াছিস্‌? সে কীছের 
আঘাতে যে তোর অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত মে কাচের ভাঁরে যে তুই 
ভরাক্রান্ত। আজ চাহিয়। লেখ,--সম্মুধে তোর কত দীর্ঘ পথ : 
আর পেছনে জী দে ঘন মী রেখার মত তোর দীর্ঘ পথের রেখ। 
সধারে মিথিয়া বাইতেছে | শ্রাস্ত পথিক, হাল ছাড়িয়া দিলে 
তো আর গন্য স্থানে পৌছ্ছিছে পারিবে ন!) তী শোন বানী, চল 
দিগুণ উংসাতে দ্দিগুণ উদ্ভমে উ বংশীধ্বনি লক্ষ্য করিয়া, ক 
রন্দাবনের পণ মনে রেখে! ভুলো না ই পাঁশীর তান লঙ্ষা ” 
কর, দেখা বায় আনন্দধাম, বক্হা জোতিমায় চিন্ময় 
ভূমি। এ প্রেমভূমি, উ বরধাগ ) হী ধাদেই শ্যামাদের যাইতে 
ভইবে। হী ধামই জীবেল শেষ বিশ্রামাগার । ঘোর জীব বসত 
নরিতে গাব? কাটাও তুমি নন বৃথা কাজে সময় কাট।ইতে পার, 
গাডীও তুমি কত জন্ম গৌয়াইতে পার; কিন্ত তোমার শেষ 
শর্রিখতি, এ ব্রজধাঁমের চিন রাজর সঙ্গ, একমার আশ্রয় ভোমার 
ই বররপাম) উ চিন্তামণি ধামের ডির শাস্তিষ্ণ ক্রোড় দেশ । যতুই 
কেন এদিক পেনিক যাও নাঃ_অপং্যত অশ্বের মত, রাখাঁলবিহীন 

গাঁভীর মত বিপথে কুপথে গমন করিয়া ছুল্লভি সময় নষ্ট কর শ্বা 
কেন, তুমি না জাঁনিতে পারি, কিন্ত একজন ঠিক জানেন, তোঁমার 
প্ণঁ একমার ব্রজের পথ । কত কোটি বংসর কাটাই! দিয়াঁছ 
আরও না হয় কয়েক কোটি কাটাইবে, নাচ আঁর হাস, কাঁদ 
আন দোঁর আর ফির তোমার কিন্তু দেতেই হবে শ্রী পথে, 


তরলের গথে। 


গাইতে হবে  গাঁন? কীদৃতে হবে শ্রী বিরহের কাল্গা, নাচতে হবে 
€প্রমের আনন্দে_ এরই তোঁমার পথ, এই তোষাঁর একমাত্র গতি। 
তাহার আবেশ অমান্ত করিয়া তোমার নিজের খেয়ালের বশবর্তী 
হুইয়। চল যত পার, ভোমাঁর নির্জের মত মত কর যত কাজ তোমার 
আছে, কিন্ক একদিন আপিবে, আজ বা কাঁল নিশ্চয় সেই দিনের 
দেখা পাইবে, এক আঘাতে বা আঘাঁতের উপর আঘাতে যে দিন 
তোমায় বুঝাইয়া দিবেন এ তোমার পথ নয়, এ কাজ তোমার 
নগ্স। চাঁবুকের উপর চাবুক দারিয়া, চোখে আস্গুল দিয়া দেখাই! 
(নিবেন, বুঝধাইয়। দিবেন, হায়রে অবোধ, বে পথে চলিয়াছিদ এ পণ 
€তাঁর নর! এভাবে দিন যাক নাঁ রে বাঁয় নাঃ চাহিয়া দেখ, 
আজ এই নিশ্মল প্রভাতে চাঁহিয়া। দেখ, পিছনের দিকে তোর 
সমস্ত পথ বুথাই আদিয়াছিস) চাহিয়া দেখ আপন অন্তরের 
স্তরে কত জন্ম জনোর সঞ্চিত কাহিনী তোর এমন জনম কে বাথ 
করিয়া দিয়াছে? দাহা করিয়া আদিয়াছিস্‌, কাঁজের মত কা 
একটাও হয় নাই, আরার নূত্তন করিয়া কর্খের আারন্ত হইবে নূন 
পগে চলিতে হইবে | 
আমাদের পতোক জন্মেই কথার মত্ত কথ। কত শুনি; ব্যথার 
মত বাথা কত পাই, কথ। শুনিতে শুনিতে, ব্যথা পাইতে পাইতে 
একদিন এক শুভ মুহূর্তে এমন কথাই শুনিব, এমন ব্যথাই পাঁইব 
ফেদ্এক পলকে আমার সমস্ত জীবনের গতি পরিবন্তিত হইয়া 
শাইবে। সমন্ত জীবনের দাঁরা ব্দলাইয়া যাইবে) একদিন না এক 
দিন সে ক্ষপের দেখা প্রতোক মাঁনবকেই পাঁইতে হইবে। 
আপনারা বোধ হয় সকলেই বিশ্বম্বের কথা. জানেন । 
চিন্তামণিকে ভাঁলবাঁপিতে বাদিতে বিবন্ধলের আপন ভুল হইয়া 


৪... হসেরনরে। 
গে) তিন চিনি ছাড় আর কিছুই জানিতেন না, চিন্তামপি 
ছাড়া! কিছু দেখিতেন না, দেহাত্মবোধ গেল, নিজের দিকে দৃষ্টি 
নই মান গেল অপমান গেল, জগতটা পর্যান্ত ভুল হইয়া পোল, 
থাঁকিল কেবল-চিন্তামণির মত চিন্তামণি ; চিস্তামণি ধ্যান, চিন্তামণি 
জ্ঞান, চিস্তামণি কর্ম্ম। ূ 
সেদিন পিতার শ্রান্ধের দিন, বিল্বম্গলকে চিন্তামণির বাড়ী 
হইতে আনাইয়া শ্বান করাইয়। শ্রাদ্ধের আসনে উপবেশন করান 
হইল, শ্রাদ্ধের মদনে বসিয়াও বিমল চিন্তামণির চিন্তা হইতে 
মুক্তি পাইলেন না। কোনও প্রকারে যাঁ'তা” করিয়া শ্রাদ্ধি শেষ 
করিলেন । তখন সন্ধ্যা হয় হয়) আবার দে দিদ কি তীষণ 
' ছুর্যোগ করিয়াছে, বাতাস পাঁশলের মন্ত নৃত্য আরম্ত করিয়াছে 
ঝম্‌ ঝম্‌ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, কড়, কড়, করিয়া বিছ্যুৎ গরঙ্গিয়া 
উঠিতেছে | এই ভীষণ ছূর্যোগে বি্বমঙ্গল শ্রা্ধান্তে নদীতীরে 
দাঁড়াইরা। পাঁরের এক থানা নৌকাও নাই, এ তুফানে কে 
আর ঘরের বাহির হয়কে আর পাঁরের ঘাঁটে নৌকা! রাঁথে? 
বিমল ভাবিতেছেন, এ না কাঠের মত কি একটা দেখ! 
ঘায়, না না! কাঠ নয়, হা শ্রীতো ঢেউএর মাথায় দেখা যাইতেছে ; 
বেশ হইয়াছে এ কাঁঠখান! অবলদ্বন করিয়াই নদীটা পার হইয়া 
যাই । দয়াময়ের কুপাঁয় ব্রা্ষণকুলে জন্মেছি, আর শরীরেও জোর্টা 
কিছু কম নেই, পুর্বপুরুষেরা হেঁটেই নদ্দী পাঁর হতেন, আর আমি 
এই গগ্ডাপিণ্ড শরীরটা নিয়া কি সাতরে নদীটা পাঁর হতে 
,পাঁরৰ না? দেঝাঁপ নদীতে । বিন্বমর্গল নুরীপার হইলেন, কি 
ধরিয়া ? সেটা কি কাঠই না আর কিছুসে ভ্ঞান তাহার নাই। 
' তখন'্রাত্ি হইয়াছে, আর এই ছূর্য্যোগের দিনঃ চিন্তামণি সকাল 


বরের পথে। 4 
কাজ ছার বদ্ধ, করিয়া শুইয়া, পড়িয়াছেন।. সে হতভাগ! এই 
ঝড় বাদলের রূতে আজ আর আদ্বে না৷ এদিকে সে হতভাগা 
এমনই েয়াড়া, বেহদদবেহায়া, যে ঠিক হাঁজির। হার হাঁক 
দেউরীতো| বন্ধ ; কি উপায় হবে, কি করি? ঁ ষে প্রাচীরের 
উপরে ঝুলান এক গাছা দড়ি দেখা যায় না? ঠিক, দেখ চিন্তামণি 
কি ভাখটাই বাসে আমায়, যেতে হবে তাই মণি এই দড়িগাছ। 
রেখে দিয়েছে। সেটা দড়ি না সাপ _বিষমঙ্গলের মোটেই ধাঁরণা 
নাই দেইটা অবলঞ্ধন করিয়া তিনি প্রাচীর উল্লঙ্ন্‌ করিপেন । 
তারপরে এক দৌড়ে চিন্তামণির ঘরে | মণি, মণি, ও মণি. চিন্তা 
অ চিন্তা) হাযাগা শুন্তে পাচ্ছ? ওঠ, দোর খেল. আমি এইচি; 
' আমি-ওগো আমি বিলু। চিন্তামসি দ্বার খুলিলেন বিস্ময়ে আকুল 
হইয়া চিন্তামনি বিব্মঙ্গলের দিকে চাহিয়া রহিলেন । ভক,ভক, করিয়া 
কিমের পচাগন্ধ তাঁহার নাকে গেল। কি তুমিঃ কিসের এ গন্ধ? 
সরে দাঁড়ীও, কেমন করে এলে তুমি) ভূত না প্রেত! নাগো 
আমি বিলু। বিনু! এই রাতে; কি করে নদ্দীপাঁর হলে? দেউরী 
বন্ধ, কি করে বাড়ী ঢুকপে? বিলু! অসন্তব। হাযাগো হ্যা 
আমি বিলুই। বিলু! কি করে এলে তুমি) এ কিসের গন্ধ তোমার 
গায়ে? ভারী বিচ্ছিরী গন্ধ, ছি, ছি,ছি! আরে আগে শোন, 
ভাঁরপর বলে! নদীর ধারে এসে 'দখি ভারী ঝড়, একখানা 
রড়কাঠ ভাসতে দেখলাম, কি ভাগ্যি আমার মণিঃ সাঁত্‌রে সেই 
কাঠখাঁনা ধরে নদীপার হওয়া গেল, তারপর এসে দেখি তোমার 
দেউরী বন্ধ, পাঁচীল্লের দিকে নগর পড়তেই দেখলাম একটা! 


মন্ত দড়ি ঝোলান ? তুমি রেখে দিয়াছিলে, নয় ই তুমি বড ভাব 
001. এ 2৮০২ চি, কল উরি আর শোন, 
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পর €সই দড়িটা ধরে পাঁতীল টপকে. একেবাংর হরে হাতির) 
বল্‌ মণি তুই আমায় এয়ি তাঁলবাসিদ্‌। আরে রাখ, প্রাগলামী 
পরে হবে, ঢল দেখে আমি কেমন তোমার দড়ি আর খন 
তোমার কাঠ। " 

বিভমঙ্গল আর চিন্তামণি তখন সেই ছুধ্যোগে বিদ্যুতের 
আলোকে প্রাচীরের পার্খে দেখিতে পাইলেন একটা মৃত সর্প, আর 
নদ্ীপৈকতে দেখিতে পাইলেন একটা গলিত শবদেহ ! চিস্তামনি 
স্তম্ভিত, বিশ্তুয়ে আকুল । 

“তুমি মান্য) এত ভাঁপবাসা তোমার ভিতরে! যে ভালবাসায় 
যে অন্থরাগে আজ তোমায় এই জগৎটা ভুলিয়ে দিয়েছে! 
এত বড় অন্থুরাগ, এত গভীর ভালবাসা, এত বড় প্রাণ, ছার একটা 
পতিতা নারীর পায়ে অঞ্জলি দিবার জগ্য? ধিক তোমাকে, দূর 
হও তুমি আমীর কাছ থেকে, চাই না তোনার 'মামি। ক্র 
নারী আমি, এত উদ্দাম ভালবাসার প্রতিদান আমার কাছে 
নাই। নির্বোধ, ফিরে যা, যে ভালবাস! তুই আমার পায়ে 
সঁপেছিদ্‌ তার এক কণাও যদি_ ভগবানকে দিতে পাঁরতিদ্‌ ধন্ত 
হয়ে যেতিদ্‌ অধম। দুর হ' অন্ধ, আর আপিদ্‌ না তুই আঁমার 
কাছে।* ্ 
সেই অন্ধকার রজনী, কি ভীষণ অন্ধকার হইয়া উঠিল আজ 
বিষমঙ্গলের নয়নে । শ্রী নদীর উদ্দাম কল্লোল, এ বাতাসের 
সন্‌ দন্‌ শব্দ+ এ বঞ্জনাঁদ, কি ভীষণরূপে আজ আঘাত করিল তাঁর 
হৃদয়ে । বিন্বমঙ্গল; শুনিতে পাইয়াছ? এ বজ্র মতই ভীষণ হইথা 
পর্ণ নারী তোমার জাঁদরের ধন ভ্দয়ের মণি, নয়নের পুত্তলী কি 
বলিয়া গেল তোমায়? এরই ন।ম আঘাত, এরই নাম ভগ্বালের 


ব্রজের পথে! হু 


চাবুক | মহাঁভাগ্য তোমার, আজ মাথা পাতিয়া লগ তীর এই 
শ্রেষ্ঠ দান। 
তোমার মত আমাদেরও এই চাবুক খাইতে হইবে; আজ বঝ 
কাল, এ জন্মে বা পর জন্মে আমাদেরও এইরূপ আঘাত, দয়াময়ের 
এই শ্রেষ্টান লাভ করিতে হইবে । জীব, সেজন্য সর্বদাই প্রস্তুত 
থেকো । শী মে তোমার নয়নানন নন্দন, ধী যে তোমার 
হদয়ালন্দ নন্দিনী, তব ধে তোমার প্রাণাধিকা প্রেয়সী, একদিন 
এক শুভ মুহূর্তে জানাইয়। দিবে, বিবমঙ্গলের চিন্তাণির মতই 
পায়ে দলিয়। হৃদয় মৃথিত করিয়া ছাড়িয়া! যাইবে, বলিয়া যাইবে 
তোমার দঙ্গে তাহাদের কোন সম্পর্কই নাই, বৃথ। তুমি 'আপন 
মনে করিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছিলে। অবোধ মন আমার, 
একবার, একটা বার শুধু যদি তৌমাঁর আপনার হইতেও আপন 
ঘে তীহাকে চাহিতে, - তাহাকে ভালব'সিতে, তবে তোমার 
জীবন আজ হাহাঁকারে ভরিয়া যাইত না । 
আজ নয়নের জলে পথ দেখিতে পাও না, আঙ্গ সংসার 
তোঁমার কাছে অন্ধকার! মন আমার শোন্‌ ী বনী বাজে 
মনোমাঝে কি বনমাঝে । খী দেখা যাঁয় আশনন্দধাম, নিত্যধাম, 
ব্রজধামঃ চিন্ময় রসময়ধাম | রে নয়ন, তুই-ই তো মানুষকে বিপথে 
চাঁলাইবার এক প্রধান দ্বার, তুই-ই না নারীর রূপে মা্ষের রূপে-_ 
এই বিশ্বের বাহিরের রূপ দেখাইয়া! আমায় পাগল করিয়।ছিলি। 
সেই অরূপের রূপ, ধাঁর রূপে এই বিশ্বের রূপ-সথটি, যে রূপের এক 
কণায় এই বিশ্ব এমন হুন্দর,.মনোহর, তুই আমাগ সেইরূপে জয্ময় 
হইতে দিলি না। মন! তোর মনে যা ছিল তা'তো করিয়াছিস; ' 
কত অধঃপাতেত্ধ পথে আমায় পরিচালিত করিয়াছিপ কত 
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কামনায় বাসনায় আমার, হায় কলঙ্কিত করিয়াছিস্‌। : আর [ 
কেন.? এ আঘাতেও কি তোর শিক্ষা হইল না? আবাতের 
উপর আঘাত, বেদনার উপর বেদনা, শোকের পর শোক, 
দুঃখের পর ছুঃখ, বিপর্দের উপর বিপদ আসিয়া আজও কি তোকে 
বুঝাইতে পারিল না, ওরে তুই ভুলপথে. চলিয়াছিস্‌ ওরে তোর 
সমগ্র শ্রম পওড হইয়াছে, তোর সমস্ত কাজ অকাঁজ হইয়াছে, তোর 
এমন জনম ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে! ও 

“নারি, ধই আমার সেই চোখ যে চোখে তোর রূপ তোর 
যৌবন আমায় পাগল করিয়াছিল, আমার এত সাধের জনমটা 
বিফল করিতে চাহিয়াছিল, রে চক্ষু, আল্জ তোর. একদিন কি 
আমার একদিন। এই দ্যাখ, এই তপ্ত সৌহ শলাঁকা | স্থির হ'ঃ 
পলফ ফেলিম না, এই-ই ---ধাঃ। চা” ভিতরের দিকে ? এবার 
তোর বাহিরে চাওয়ার পথ রুদ্ধ করিলাম. আর আমায় 
নারীররূপে মাইতে পারিবি ন1, আর রূপজমোহে আমায় উন্মাদ 
করিবে না । নয়ন, চাও ভিতরে, অন্তরের অন্তরে দৃষ্টিপাত কর, 
তী & যণিকোঠীয় কোটি মাণিকের দ্যুতি লইয়া বিরাজিত আমার 
জগনাথ? খু দেখ, আমার হৃদয় করঘ্ের তলে ব্রজের গোঁপাল 
নন্দের দুলাল? অন্ধের নয়ন 1) প্র 

রে শ্রবণঃ তুই নারীর কণ্ঠে ভুলিয়াছিলি, শিশুর আথ..আধ 
কণ্ঠে আত্মহারা হইয়া যাইতি, কুগানে কুকথাঁয় তোর প্রীতি 
ভ্বিল; আজ তোরও নিস্তার নাই । এই _,চিরজন্মের মত রুদ্ধ 
করিলাম তোর পথ |. আজ শোন্‌ ভিতরে -“মহাসাপরের ওপার 
হ'তে কি সঙ্গীত ভেসে. আসে আনে ভেসে”__-এ শোন্‌ অনাহত 
ধ্বনি শোন্‌ প্যসুনার তীরে চলু ব্রজনম্দন। মদদ মধুর বেগু বায়” 
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.রে প্পর্শ, কাঁমিনীর কমনীয় দেহ পরশ করিয়া তুই বিহ্বল 
হইয়া যাইনি, এই যা_ আজ, চিরদিনের মত নই করিয়া দামি 
তোর বাহ্য শ্পর্শশক্তি। স্থির হইয়া বলিয়া থাক্‌। যদি কৌন দিন 
সেই যছুনন্্ন, প্রাণের গোপাল, ভাই কানাই, প্রাণরমণ বন্পভের 
দেখা পাই, যদি কোন দিন কৃপা করিয়া! এ দরিদ্রের কুটির ভাঁর 
আগমনে ধগ হয়। সেইদিন জড়াহিয়া ধরিস তাহাকে,_-তোর 
আঁকুল প্রাণের সমস্ত আবেগে তাহাকে ম্বর্শ করিয়া ধন্ত হোদ্‌। 
যাদের স্পর্শে তাঁকে তলায় সে শ্পর্শ যেন তোর ভাগো আর 
ন। ঘটে। 

মন আমার আদ চল সেই বৃন্দাবনে। তুমি না এক মুহূর্ত 
সহশ্র যোজন অতিক্রম করিতে পার, তিলমাত্র সময়ে বন্ধাণ্ 
ঘুরিয়। আদিতে পার ! দেখাও ভাই মন, তোমার সেই শক্তি। 
আহ শ্রীধাম আমান আহ্বান করিতেছেন, আরতো স্থির থাকিতে 
পারি না; প্রাণছো৷ আর বাঁধা মানে না, চরণ উশৃঙ্খল উদ্দাম 
চঞ্চল হইয়া উঠগাছে; উল্লাসে হৃবয় নাচিয়া উঠিতেছে, পুলকে 
শরীর শিহরিয। উঠিতেছে। চল মন চল বৃন্দাবন পবনের 
গতিতে, পাগলের মতঃ ঝড়ের বেগে চল? চল মন বৃন্দাবন । তোমায় 
বাধ! দিতে পারে আজ আর তে। তেমন কেহ নাই, তোঁমায় 
পেছনে টানিতে পারে এমন কোন শক্ষিকেই তে! জীবিত: রাঁখিয়! 
স্মাদি নাই। গাঁও মন “ও ভাই নিতাঁইরে আর কতদুর মধুর 
বৃন্দাবন ;* আবার গাঁও “মন ঘানি আাঞ্জ করে রে ক্ষেন, কবে 
যাবরে সেই বৃন্দাবন ; কবে বাঁধারাঁণীর কপ! হবে পাঁবরে সেই 
.. প্রেমধন, ॥ সেদিন আমার কবে হবে, ওগো সে দিনের আর 

ৃ ক'দিন বাকী । আর কতদূর বৃ্দীবন ! কোথায় সেই; যযুনা 
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পুলিন। রাখালের মেলা রাখালের খেলা, "যাঁর বিশাল তটে - রূপের 
হাঁটে বিকা'ত নীলকান্তমণি।”. বূপের রানী কলসী কাথে 
সাজের রেলা-থায়রে জলে, “ওঠে ধৰনি রণ্‌ রণিয়্া কিকবিণীরই- মধুর 
বোঁরে। যার ছলের তলে, ম'ণিক জলে . পরশ লাতের আশে,. 
কোথায় সে বমুনা, কোথায় তার নীল জল, যে জল নীলকান্তমণিকে 
বক্ষে ধারণ করিয়াছিল। কোণায় সে যনুনার-তট, চাঁদের মেলা। 
গোঁচারণ, হাসির খেলা, ছুটটাছুট, কাধে চরা। কোথায় সে 
বংশীবট, মার মূলে ছেলে ছলে, দীড়াত শ্তাম বংশীধারী, কোথায় 
গ্ামকণ, রাধাকুণু, গেবদ্ধন, কোথায় গো সেই তালবন তমাঁলবন 
ভাণ্তীবন।-চল, চল মন বৃন্দাবন । - 
“অতি দুরে বুঝি-সই বাছে অই বধুর মধুর মুরলী*__ 
(তোরা শ্রবব পাহিয়ে শোন্‌গে ধনি )। 
মন স্থির হও, আবণ আজ এ কি ধ্বনি শুনিতেছ; এ মুরলী 
ধ্বনি। কি মধুর, কি শধুর, কি মধুর) স্দয়ের প্রত্যেকটা তত্ীতে 
ফি মধুর স্গর্ণ, কি.করুণ কি কোমল কি মনোরম! আজ আমার 
শরীর মন অবশ হই! আনিতেছে, স্মস্ত ইন্দিয়ের ক্রিয়া অচেতন 
হইরা পড়িতেছে, পায়ের হলে পৃথিবী যেন গলিয়! খসিগনা পড়িতে 
চায়। এ শোন।.এ বাজে _ “আয়, আয়, আয় ।” আর কাহারও 
বাশীতেতো এমন মধুর বাঁজে নাঃ প্রাণের তারে এম্ন ভাবে আঘাত 
করে না, অনাস্বাদিত অমৃতের মত, অফুরস্ত সহস্র ধারার মত, 
হিমালয়ের রক্ষোভেদী মন্দাকিনীর প্রবাহের মত, সমস্ত প্রাণ মন 
গঙাইয়া এমন কপির! ম্বপ্পের ছবি অঙ্কিত করে না।- বাত্ঘ আবার 
পবাজ-াআক আর আয়*। বিচার করিয়া ধেখতো শ্রবণ, এমন 
ধ্বনি.আর স্তনিয়াছ কি) এতদিন সংগারের পথে বিচরণ করিয়া 


অ্রজেন পথে। $ ১৩ 


আসিরাছ, কত মধুর ধ্বনিই ভোমার কৃহরে ধ্বনি হইয়াছে, 
কতরমণীর ক, কত শিশুর আব 'আধ বুলি, কত আননের 
কলহাগ্ত। কত পাখীর কুন, কত তটিনীর কুলকুলধ্বনি, কত 
যন্ত্রের মধুময় মোহন স্ুতান। বিচার করিঘ্। দেখ এমন ধ্বনি 
আর কখনও তোমার পটহে আঘাত করিয়াছে কিন|। কি 
আর বিগার করিবে বল, কার সঙ্গে তুণনা আর করিবে বল।-_' 
এ যে অনাস্বাদিত 'ভ্ুতপূর্ববঃ নিরবগ্ভ। পৃথিবীর সঙ্গীতে, ইহ 
জগতের ধ্বনিতে তোঁমায় বিশ্বয়ে ও পুলকে আঁক্ল হইতে 
দেখিরাছি, কিন্তু আপন হা। পাগল হইতে দেখি নাই। এযে 
তোমার সমাধি । 
“অপরূপ তুয়। মুরলী ধ্বনি 
লালসা বাড়ল শব্দ শুনি*। 

বলতো স্ধি, এমন করিয়া কে আমায় ডাকে, এযন করিয়া 
কে মুরলী বাজায়) একি মানুষে বাজাপ, তা'তে। নয় সথি, 
ধংশীধবনি তে। অনেক শুনিয়াছি, কিন্ত এমনটী আর শুনি নাই। 
ধ্লতে! এ তাঁন শ্তানগ্কা কেমন করির়। প্রান ধরিয়। থাঁকি, কেমন 
রুরিয়া কুলমাঁন রাখি ! একি মানুষে বাঁঞ্জায় !নানা। আনন্দে 
আমার মন নাচিয়। উঠছে? কে বাজায় জানিতে হইবে। 
আমার সর্বন্ধ বিনিময়েও যদি সে বংশীবাদকের দেখা পাই । 

স্টল মন চল, এ বৃন্দাবনের ধ্বনি, বৃন্দাবন। এই 
বৃন্দারনের কুঞ্জে কুঙজে খু'জিয়! দেখিব, পাতায় পাতার লতা 
লতায় খু'জিব,-ষর্দি সে বংশীধারীর দেখা পাঁই। তোরা! একটা- 
বার আমায় দেখাতে পারিস? ব্রপ্রবাঁসী, ব্রজসায়ী, ব্রন্জের রাখাল 
কমায় দয়া কর) একবার বলিয়া দেও কোথায় সে বংশীবাদক। 


১৪ 1 বরের পথো 


ওষে-বাঁশীর ভাঁনে আমাঁর মনপ্রাণ চুরি করিল, আমার পাগল 
করিয়। দিল 1-- 





কেবা হেন মুরলী বাজায় যেন 
বিষামূতে একত্র করিয়া 
জল নহে হিমে জন কাপাইছে ষব তন 
প্রতি অঙ্গ শীতল করিয়া । 
অন্তর নহে মনে ফুটে কাটারীতে খেন কাটে 
্ ছেদন না করে হিয়া মোর । 
তাঁপ নে উষ্ণ অতি গোড়য়ে আমার মতি 


বিচারিতে ন! পাঁই যে ওর |» 

এইতো বৃন্দাবনে আপিলান, নধুর সুরণী আমার কর্ণপথে 
ছদয়ে প্রবেশ করিয়া, কাঁদি কাদিয়া৷ ডাঁকিয়া ভাঁকিয়া আমায় 
চির বাঞ্ছিত ধামে আনয়ন করিল! আরতো বাঁশী শুনিনা, 
কোথায় হে তুমি যুরলীধর ? কোন্বনে তুমি থাক? শুনিয়াছি 
রন্দীবন ভোঁমীর নিভাধ।দ) ততোঁমার মধুর লীলাম্থল তোমার 
প্রেমরসের মৃষ্টিমান বিলাস স্থল। বলিয়া দাও ঠাকুর ! কোথা 
গেলে তোঁমার সাক্ষাৎ লাভ হইবে? কোন্‌ কুঙ্জে তল্লাদ করিলে 
ভোঁমাঁর সন্ধীন পাওয়া যাইবে শুনিয়াছি তোমার লীল! নিত্য, 
চিরকাল সমান ভাবে চলিয়। আসিতেছে । আজও কি তুমি 
(কোকিলের কুহুতানে, গাভীর হা্বীরবেঃ ভ্রজবালকর্দের- তেমার 
দেই শ্রীরাম সুদান দাম বজুদাম সরল মিতার আহ্বানে, তোমার 
বলাই দাদার শিঙগগাধ্বনিতে নিদ্রা! হইতে জাগরিত হও? আজও 
“প কি তেমনই মা যশোদা পিতা নন্দ মনের সাধে তাঁহাদের প্রাণের 
গোঁপাঁলকে চন্দন ভিলকে সা্জাইয়া, ক্ষীর সর লবনী অঞ্চলে 
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বাঁধিয়া" দিয়া কীদিয়া কীদিয়া গোর্টে শ্রেরণ করিয়া থাকেন £ 
“দূরিবনে যাস্না? “মধ্যান্তে প্রথর রবির তাপ সহিতে পারিবি ন 
বাছা, তরুর তলায় বিশ্রাম করিস, কখনো! বাঁপ পালের বড় ধেনুর 
কাছে মাস ন| ।" “বনে থাকিয়া বেণুধবনি করিস আমি যেন বাড়ী 
হইতে তাহা শুনিতে পাই, আর বাছা সকাল মকাল সন্ধ্যা ন! 
হইতেই পাল জড় করিয়া বাড়ী চলিয়া আসিস, প্রভৃতি স্নেহের 
বাক্যে ভোদায় বনে প্রেরণ করিয়া থাকেন ? আলও কি তেমনই 
হৈ হৈ করিয়। রাখালবালঞ্দিগের সঙ্গে তুমি রঙ্গে” বমুনাতীরে 
গমন করিয়। থক ৯ তাঁহারাও কি পূর্বের মত তোমায় ভালব।সিয়। 
ভাহাদের অর্ধভক্ত ফল প্রদান করে, তোমার কাধে চড়ে, 
কাধে চড়ার? তোমার বলাই দাদার চক্ষে ধূলা দিয়া আজও কি ভুমি 
বংশীবটের তলে ত্রিভঙ্গ হইয়া তেমন করিয়াই বাশী বাঁজাও 
আর বিনোদিনী রাধা সেই মুরলীর ধ্বনি শুনিয়। আপন হার! 
হইয়া এলোথেলে! বেশে পাঁগলিনীর মত তোমার অভিসাঁরে গনন 
করেন 2 আজও কি ভাই কানাই ন1 হইলে ব্রঙ্গবালকদের পোঠে 
যাওয়া হয় না, আজও কি তোমার ধবলী শ্তামলী তুমি না 
গাওয়াইয়া দিলে আহার করে না? আজও কি মা যশোদা) ম। 
রোহিনী তাহাদের প্রাণের কানাই বলাইকে তেমন করিয়াই 
গোষ্টান্তে আরতি করিয়। থাকেন, তেমন করিয়াই কজ্রোঁড়ে ক;রয়া 
মুপচুঙ্গন করিয়া তোমাদের মুখের দিকে চাহিয়া বিহ্বল হুই্বা যান ? 
যদ্দি তাই হয়, যদি তেমন লীলা আঁক্ও এই ধাষে হইতে 
থাকে? তরে ঠাকুর এক দিনের জন্যও কি তোমায় পাইব নাঃ 
এক মুহূর্তের জন্যও কি তোমায় সখা বলিয়া, পুত্র বলিয়া, কান্ত? 
বলিয়া ভুদয়ে জড়াইয়! ধরিতে পারিব না? ঠাকুর আজ যে 


১৬ ঢ বরজের পথে। 


- আমার তোমা বিহনে এই জগৎ শৃগ্ত মনে হইতেছে, নয়ন জলে 
ভরিয়া আসিতেছে, এক নিমেষ যে আমার কাছে শতশত যুগের 
মত মনে হইতেছে। ওগো আমার আশা কি পূর্ণ হইবে না? 
আমার এ জীবন কি ধন্য হইবে লা ? | 

আমার জীবনের দিনগুলি যে বুখাই গিয়াছে, অ'মার সকল কর্ম 
সকল জ্ঞান, সকল ভালবাসা যে বিফল হইয়াছে! যে দিন তোমার 
অদর্শনে আমি. যাপন করি সে দিন মে আমার ফাকা 
যে কাজে তৌমার কোনও কাজ হয় না, সে কাক্জ যে আমার 
নিরর্থক, যে জ্ঞান তোষার সন্ান না করে--তোমার দর্শনের পথ 
কুম্ুমান্তীর্ণ ন। করে, সে জ্ঞান তো বিফল জ্ঞলি 


প্যংণীগানামূত ধাম আবখ্যামৃত জপ্যস্থান 
যে না দেখে নে টাদবদন।। 
সে নয়নে কিবা কাক পড়তার মুখে বাজ 


সে নয়ন রহে কি কারণ ॥ 
সখি হে শুন মোর হত বিধিবল। 


মোর বপু চিত্ত মন, কল ইন্দ্রিয়গণ 
কৃষ্ণ বিনা সকল বিফল ॥ 

কষ্চের মধুর বাণী, অগৃতের তরঙ্গিণী 
তার প্রবেধ নাহি যে শ্রবণে। 

কাণা কড়ি ছিত্রসম, হানি সে শ্রবণ 
ভার জন্ম হল অকারণে & 

কৃষ্ণের অধরামৃতঃ কৃষ্ণশুণ চরিত 


সুধাসার স্বাহু বিনিশ্বন। . ্ 


তার স্বাহ যে নাঁজানে, হ্ব্িককা না মৈল কেনে 
€্ রমা ভেক জিহ্বা! সম্‌ 


ঞ 


ব্রজের পথে? ১৭ 


স্বগমদ নীলোৎপল মিলনে যে পরিলম 
যেই হরে তার গর্ব যাঁন। 
হেন ₹ষঃ অঙ্গ গন্ধ, যার লাহি সে সমন্ধঃ 
দেই নানা তন্ার সমান 1 . 
কষ কর পৰভল, কোটি চন্ত্র স্থশীতল . 
তার স্পর্শ যেন স্পশমণি 1 
তার স্পর্শ নাহি যাঁর, সে যাঁউক ছারখার 
দেই বপু লৌহ মম জানি 1৮ 
আমার সকল ইন্জিয় দ্বারা তোঁদায় অন্গুতব করিতে হইবে, 
হাহ! না হইলে আমার এই সকল ইন্ছিয় বৃথাই স্থষ্ট হইয়াছে। 
9হে মদনমোহন একবার দেখা দাও) আমার এ কাম কলগঠ 
ইন্দিয় তোমার স্পর্শে ধন্ত হউক, ধন্ত হউক। হে নাথ) হে রমণ, 
হি অগরগ্ছ করুণার সিদ্ধুং তুমি একটীবার কপাঁবলোকন কর, 
জনন সফল হউক | হে বৃন্দাবনের তরুলতা, ভোমরা স্তে! পথকে 
নুতা কবিতেছ) এত আনন্দ তোমরা কোথা হইতে পাইন? 
আমার আনন্দময় হরি কি তোনাদের পরশ করিয়াছেন, ভাই 
দিতালাদের এত উল্লাস, এত শিহরণ! তোমাদের কাছে কি 
তিনি আসিয়াছিলেন ; তোমরা কি আমায় তাহার সন্ধান বানদ। 
শদতে পার? এ যে ছোট ছোট তরুগণ মাথা নাঁড়িয়া নাড়িয়া 
কাহাকে আহাদ করিতেছে, এ মে বৃক্ষরাজি মাথা নত করিয়া 
কাহার জাগমন ব! গমনের পথ পরিষার করিয়া দিতেছে) এই 
পথে কি ব্রজের গোপাল গোঠে যাইবেন, ওগো বল, এইট গা 
রহিয়। আমি কি তীঁহার দেখা পাইব | নয়ন 752 ১১ ৯, 


১৮ ধ্রজের পর্থো 


ফুল, কাঁনাই বুবি এই পথেই যাঁইবে, তাঁর তো বড় কোমল চরণ। 
কঠিন কঙ্করে ক্ষত বিক্ষত হইবে বলিরা পথের উপরে আজ এই 
কুম্থমশধ্যা | অথবা! গোপাল আমার নাঁচিয়া নাচিয়া হেলিয়া 
ছুলিয়। চলিয়া গিয়াছে, & যে মধুবর্ষণ তীর শ্রীচরণের উদ্দেশে, 
ধী যে কুস্থমবর্ষণ তার পুজাচ্ছলে | মরি, মরি, শা্ীর শাখায় $ 
কিসের গান সমস্ত বনভূমি মুখরিত করিয়া তুল্যাছে ৯ শারীঃ শুক, 

২ পিকের আজ'এত আনন্দ কেন? এত বন্দনা-গীতিঃ আজ্সাদীনের 
মধুময় মোহন সুতীন। বল বল শারী, বল শতক, এই পথে কি 
নন্দের ছুলল কাঁনন প্রবেশ করিয়াছেনঃ বল এই বনে কি 
খামহুনারের দেখ! পাঁওয়| যাইনে ? 

'ধী দেখ নয়ন মসূরের নুা, শিগি কেমন পক্ছ বিস্তার করিয়া 
আনন্দে নৃত, করিতেছে, আজ আকাশে তো এক বিন্দু মেঘও 
নাই, মেঘ দর্শনেই ভা শিখি নাচিয়া থাকে, তবে আাঁজ উহার 
এ ভাব কেন, কেন এ উল্লান, কেন এ নর্ন 2 তুমি জাননাবে 
মন জান না, নব জলদাক্ষ, শ্যামতন্গ দর্শন করিয়া আজ উহার 
এষ্ট আনন্দ । এমঘ দেখিলেই উহার সেই গ্ীমজলধরের কণা 
মনে পড়ে, মেঘের কোলে এনে ভউকেই দেখে তাই যখনই ও 
মেঘ দেগে তখনই আনন্দে ঘা করিতে থাকে । আঙগ আরতো 
মেঘ নাঁই ; নিশ্চয়ই মসুর আভা গোপালের দর্শন লাভ করিয়াছে 1 
বল'মযুর, বঙ্গ মযূরী, কতদূরে তিনি গিয়াছেন, আমার ভাঁগো কি 
তর সঙ্গলাঁভ ঘটবে নাঃ ধন্য ব্রনের তকল্তা, ধণ% ব্রজের 
পণ্পক্গী, ধঙ্গ ব্রন্নবাল*, ব্রক্রমায়ী, তোমরা পাইর়াছ প্রাণরমণ 


য্ররনর রাত াার দা হনব 2 রি নাং, এ যা লন নানার 


শ্রেয় পদে। ১৪ 


্রজের রজঃ তোমায় নমক্কার,। গোপালের পদরজঃ তোদার 
বঙ্গে রহিয়াছে; গোপালের পদশ্পর্শে আঙ্গ তোষাঁয় অচেতন 
করিয়াছে 3 এস এম হে ধূণি। তুমিতো ধূলি নও-আমীর হিয়ার 
ম্লয়ঙ্্পঙ্ক, আমার হৃনয়নলীনের চিরবাঞ্ছিত পরাগ । এসঃ 
তে.মায় দেহে ধরিয়া হৃদয়ে ধরিয়া আমীর প্রাঁণমন, শীতল করি। 

কৈরে বর্গের রাখালঃ দে ভাই একটী বার দে, চোরের 

প্রানের ভাই কানাইকে স্কন্ধে করিয়। নাচিয়া বেড়াই ।" কৈমা 

বর্সমায়ী, একবার দে মা তোদের ছুধের মাহা আঁমি কোলে 
করিয়া ধন্য হই। 

পেলাম নাঁরে পেলাম না, কাহারও দয়া রা নারে হইল না। 
হা কৃষ্ণ হা দয়িত | 

কতদিন কীদিয়া কীদিয়া চলিয়া গিয়াছে, নয়নের জল অঝোরে 
ঝরিয়াছে, বক্ষে আমার তুষের আগুন জলিঘাছে, কত ডাকিয়াছিঃ 
ভোমার পথ পানে চাহিয়! চাহিয়া নয়ন আমার অন্ধ হইয়া 
আসিয়াছে, কতদিন যমুনার কুলে বসিয়া বসিয়া কাদিয়াছি। 
ডাঁকিয়াছি, তুমি এস নাই বন্ধু, এস নাই। কত বন পবন, কত 
কুপ্ত কত বীথি, কত কানন প্রান্তর, কত গোচারণন্থল খুঁজিয়াছি 
পাই নাই বন্ধু, তোমায় পাই নাই । তুমি মাথন চোর ননী চোর, 
তাঁই কত গোপিনীর কক্ষ অনুসন্ধান করিয়।ছি; তুমি. রাখালদের, 
বড় তালবাঁন তাহাদের সাথের সাথী ব্যথার বাথী তুমি, কত 
রাখালের পায়ে ধরিগ! মিনতি করিয়াছি_-বিফলে । কত রজনী 
বলিয়া বিয়া তোমার প্রতীক্ষা অবিদিতভাবে চলিয়া গিয়াছে, 
আঁমার নয়নে নিদ্রা নাই, পলক নাই । কখন তুমি আসিবে 


ক 


ব্& ব্র্জের পথে । 


রহিয়াছি। সেকি উৎকণ্ঠা, বাহিরে একটু শব্ধ হইলেই এনে 
হইত এই বুঝি আসিলে, এই বুঝি আদিলে ) হতাঁশ হুইয়া! সে কি 
ক্রদ্দনেই আমার এই দীর্ঘ রজনী কাটিয়। গিরাছে। কত ফঙন 
করিয়া! প্রাণের আবেগে মমের উল্লাসে তোমার শা রচন! 
করিরাছি- ক্ষণে ক্ষুণে উঠিয়া শবা। অনুসন্ধান করিয়াছি, তুমি এস 
নাই বন্ধু এস লাই । কত রকমের রঙ্গিন দুল, যে যে ফুল তুমি 
ভালবাস,*কুঞ্জ হইতে চয়ন করিয়া আনিরাছি, বসিয়া বসিঙ্সা 
কাদিয়া কাদিয়া মালা গাথিয়।ছি তোমায় পরাইব বপিয়।, তোথায় 
সাঁজাইব বলিয়া, দীপ জাপিগা বপিয। রহিগাছি, আমার ক্ষুদ্ধ কুটির 
ফুলে ফুলময় করিয়া রাখিয়াছি, প্কুন্থুম শরনে নয়নে নয়নে” 
সারারাতি কাটাইৰ বলিয়া, শখ্যায় কত স্থগন্ধ পুশ্পই যে 
ছড়াইয়াছি; কত চনন ঘসিয়! রাখিরাহি তোমার শৃ্গারের 
আশে) হাঁয় আমার সকলই বৃঝ।। ফুল আমার বাঁপি হইয়া 
গেল? তুমি আমিলে না, চন্দন আমার শুষ্ক হইয়া গেল তোদার 
দেখা. পাইলাম না । যে লী মুখে ভাল লাগিয়াছে তাহাই 
রাঁখিয়। দিয়াছি তুমি নবনীত ভালবাদ ' দেখ কঙদিনের মাখন 
গলিয়। গিক্লাছে, এ দেখ আমার ঘরতরা কত ফল শুকাইরা 
গিয়াছে, পচিয়া গিপাছে ।. রজ্নীতে কত বেশ করিতাম, কত 
সাজিতাম; প্রভাতে নয়নের জলে আমার দে বেশ দূর কপ্পিতে 
হইত, জামার সে কুপ্ রচনা ভার্গিয়া ফেলিতে হইত, আমার সে 
গাথা ছুলের মাল! যমুনার জলে তাসাইিয়া দিতে হইত তুমি 
এলে না বন্ধু এলে না। হাঁ ধিক আমায়, আমি তোমায় পেলেম না! 
এস বন্ধু এস, তোমার বসনাঞ্লে আনার, নয়ন ইয়া দাও! 


১১১২০ নিও বারি আনার বানর রান ভা স্ানন্াা... রাযি 


শ্র্জের পথে | ১ 


অঞ্চলের কোণে ঝীধিরা রাখিয়াছ, কোথায় তোমাদের 
পে রাধা 'সে র্ হা+দের চাঁরিধার ঘেরিশ্া তোমরা সফল 
“সখী মিলিয়! হাত ধরাধরি করিয়া নাচিয়া বেড়াইতে । তী্দের 
সম্তোগে তাদের মিলন নাধুধ্যে মুগ্ধ হইয়া! যাইতে তোময়া। 
লীবাচগলাঃ বিলাস বিহ্বলা ব্রঞ্জধি, কোথায় তোঁমাদের 
সেই কৃষ্ণ, একবার দেখাও । আর যে পারি না, মনে আরুতো 
মানে না, প্রাণ আরতো বাধিয়া রাখিতে পারি না । একটাবার 
দয়! কর, দীন বলিয়া_-তোমাদের চরণের চিরদাঁসী খলিয়! একটা 
বার মুখ তুলিয়া! চাও) দে মহামিলনের মধুরোজ্জল আলোকে 
আমার হৃদয় মন তৃপ্তির মদিরায় রিয়া উঠুক ) দেখাও সে ছবি, 
একটাবার, শুধু একটাবার | 
জ্যোছনার আলোকে আঁ ভূলোক প্লাবিত হইয়াছে, কুহ্থমের 

স্থবাসে দিও অগুল আমোদিত হইতেছে, যমুনা আগর একি মধুর 
ধ্বনি আরম করিয়াছে, অতি শীতল মলয়ানিল মন্দ মন্দ বহিষ়্! 
যাইতেছে । কে তুমি জ্যোতিরয়ী নারী, আপন আলোকে পথ 
আলোকিত করিয়! আমার মন্দিরাঙ্গনে আসিয়। দীড়াইয়াছ ? 
কি বলিতেছ তুমি ? প্রাণ স্থির হও, মন আননের আভিশয্যে 
ফাটিয়। পড়িও না, কর্ণ অবশ হইঈও না, শোন _.- 

প্বীর সমীরে ঘমুনাতীরে বপতি বনে বনমালী। 

৮ পীনপয়োধরপরিসরমর্দন চঞ্চলকরধুগশালী ॥ 
ঝতিস্খসারে গতমভিলাযে মদন মনোহর বেশং ! 
নন কুরু নিতশ্বিনী গমন বিলম্বনমন্থুসূর তং হৃদয়েশং ॥ 
নাম সমেং ফৃত সকেতং বাদয়তে মুছবেণুং। 
কন্যাকে লন্য ৩ যকতর এত হবিল্কাস্ (৮2০৬ 0 


২২ ব্রজের পথে! 

আমার তিনি ডাকিয়াছেন, তাই ভুমি লানাইতে আপিয়াছ ? 
মখি, আনন্দে আমার তহুমন অবশ হইয়া আসিতেছে, তুমি আমার 
হাত ধরিয়া লইয়া চল। আজ জামার অভিপাঁর। ধীরে সখি 
ধীরে, চরণ আমার কম্পিত হইতেছে আমি যে চলিতে পারি লা, 
নয়ন আমার জলে ভরিয়! দিতেছে, আমি যে পথ দেখিতে 
পাই না, কণ্ঠ আমার শুদ্ধ হইয়। আসিতেছে, আমি যে কিছু বলিতে 
পারিতেছি না-ধীরে সখি, ধীরে। 

মরি! রি! কিন্ুন্দর, কি মন, কি স্বন্দর! ধন্ত আমার 
সকল জন্ম, ধন্য আমার সকল কর্মা!কি সুন্দর, কি সুন্দর, কি 
নুনর ! 

বহ্থাগীড়াতিরামং মুগমদ তিলকং কুগুলাক্রাস্তগণ্ডং 

কঞ্জাঙ্ষং কম্মুকঠং শ্মিতন্থ ভগমুখং স্বাধরে ন্যস্ত বেণুং ॥ 

শ্তামং শাস্তং ত্রিভঙ্গং রবিকরবসনং ভূষি তং বৈজয়ন্ত। 1 

বন্দে বৃন্দাঁবনস্থং যুবভীশতবৃতং ব্রহ্মগোপালবেশম্” ॥ 


“মার স্বয়ং নু মধুর দাৃতি মণ্ডলং সু । 
মাধুধ্যমেব সু মনোনয়নামূতং নু॥ 
বেণীমুজোন্ু মম জীবিভবল্লভোনু। 
কৃষ্টোহয়ম্যুদয়তে মম লোচন[য়” ॥ * 


অ্রজের পথে। হত 


. কিবা সাক্ষাৎকাম দুযুতিবিষ্ব মূর্িমান 
কি মাধুর্য স্বয়ং মুর্তিম্ত ৷. 
কিবা মনোনেত্রোৎসব, কিব! জীবিতবল্পত 


নত্য কৃষ্ণ আইল! নেত্রানন্দ .॥ 


পথে 


কি সুন্দর, কি সুন্দর, কি সুন্দর 1 
“চুড়ক চুড়ে মঘুর শিখণ্ডক 
মণ্ডিত মালতী মাঁল। 
মৌরভে উননত ভ্রমরা ভ্রমরী কত 
চৌদ্দিকে করত বঙ্কাঁর ॥ 
সঙ্গনি ! কো! কহে কাম অন্গ। 
কেলিকদন্ঘ তলে সো রতি নায়ক 
পেখলু নটোবর ভঙ্গ ॥ 
কত বিষম শর নয়ন তুণ ভর 
সঞ্চরু তাও কামানে। 
নাগরি-নারি_ মরম মাহা হানই 
লখই ন! পারই আনে ॥ 
আতিমুলে চঞ্চল মণিময় কুগুল 
দোলত মকর আকার। 
গোবিন্দ অতয়ে অন্থমানল 
মদনমোহন অবতার ॥ 


২৪ 


ত্রজের পথে! 


মধুরংমধুরং বপুর্ত বিভোঃ-কি মনোহর, কি' মধুর 1-- 
প্রমণী রম বর - গতি মদমন্থর 
মনোহরের মনোহর বেশ। 
মৃগমদ চন্দন “ তন্থঘন লেপন 
পরিমলে ভুলায়ল দেশ ॥৮ 
“্ভুবনমোহন ঠাস দেখিয়া কান্দয়ে কাম 
করুণায় কান্দে কুল-ধনি 1” 
“কি সুন্দর) কি সুর্গর) কি সুন্দর__-! 
স্বার্থক জন্মঃ সার্থক জীবন, আনন্দম্‌ _ 
পরিপূর্ণমানন্দম্‌-_$ হরিঃ হবি ওম্‌। 


স্পা ৮ পতি 
সমাণ্ত। 


প্রকাশক__ 

তরীজ্ঞানচন্্র সাহ! 

রাজফুলবাড়ীয়া, ঢাঁকা। 
৯ম সংস্করণ । 


ঢাকা পাটুয়াটুলী, খা প্রেসে-- 
প্ীঅশ্বিনীকমার দান ছারা মুদ্রিত। 


